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                          Abstract   

If we try to research the evolution of ragas and ragini by churning out the 

famous texts of ancient Indian music, we will definitely come to the conclusion 

that the first song in ancient times was 'Gandharbo rag' or 'Marg Raga', and 

later in the post-Christian era, Desi Raga emerged. The types of Gandharva 

or Marga ragas are: - 1) Gram-ragas, 2) Upo-ragas, 3) Bhasha-Vibhasha-

Antarbhasha ragas. On the other hand, there were different types of regional 

ragas - 'raganga', 'kriyaanga', 'pure salag-sankirna', etc. The ancient 

Gandharva ragas were performed in two ways. For example- a) In songs with 

one object called 'Dhruba' b) In songs with one to seven objects called 

'Prakaran'. But the native ragas were used in songs with 'Prabandho' or 

'Pada', where there were two to four 'dhatus' (Udgraha, Melapak, Dhruba and 

Avoga). Since raga was used in 'Prabhandagan', 'alapti' or 'alap', that is, the 

unbounded form of raga, was necessarily expressed. 

______________________________________________________ 

Discussion 

‘রাগ’ বলন্দত ত্রিক কী ববাঝায়, এ সম্বন্দে আমান্দের মন্দধ্য যাাঁরা রাগ-সংগীত চচচা কন্দরন, তাাঁন্দের এ সম্বন্দে খুব স্পষ্ট ধ্ারণা 
আন্দে বন্দল মন্দন হয় না। বাধ্য হন্দয় আমান্দের প্রাচীন সংগীতশান্দের পৃষ্ঠাগুত্রল ওল্টান্দতই হন্দব। েুুঃন্দখর ত্রবষয়, মতঙ্গ-মুত্রন 
রত্রচত ‘বৃহন্দেশী’ (আনুমাত্রনক ৫ম-৬ষ্ঠ ত্রিষ্টাব্দ) গ্রন্দের পূন্দবচ রান্দগর সংজ্ঞা বকাথাও পাওয়া যায় না। ‘বৃহন্দেশী’ গ্রন্দের 
‘রাগলক্ষণম’ অধ্যান্দয়র শুরুন্দত মতঙ্গ ত্রলন্দখন্দেন১ - 

‘‘ত্রকমুচযন্দত রাগশন্দব্দন ত্রকংবা রাগসয লক্ষাণম্। 
বুযৎপত্রি লক্ষনং তসয যথাবে বেুমহত্রষচ॥’’  

অথচাৎ, ‘রাগ’ শন্দব্দর অথচ, লক্ষণ, বুযৎপত্রি ত্রকরূপ, তার যথাযথ বণচনা আত্রম করব। 
‘মতঙ্গ উবাচ - 

 ‘‘রাগমাগচময যেরুপং যন্দরাক্তং ভরতাত্রেত্রভুঃ।  
ত্রনরুপযন্দত তস্মাত্রভলচক্ষয লক্ষনসংযুতম্॥’’  

 অথচাৎ, মতঙ্গ বলন্দেন - 
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ভরত প্রভৃত্রত সংগীতজ্ঞানীরা বযখান্দন মাগচ-রান্দগর (অথচাৎ গােবচ-রান্দগর) কথা বন্দলনত্রন, তাই আত্রম তান্দের লক্ষয (অথচাৎ 
ত্রিয়াত্মক রূপ) ও লক্ষণ ত্রনরূপণ কন্দরত্রে। 

‘তিান্দেৌ- 
‘‘স্বর-বণচ-ত্রবত্রশন্দষ্টন ধ্বত্রনন্দভন্দেন বা পুনুঃ।   

রজ্যন্দত বযন সত্রিিংস রাগুঃ সম্মতুঃ সতাম্।’’  
অথচাৎ, প্রথন্দমই বলত্রে –  

ত্রবত্রশষ্ট স্বরসমূহ, (বণচ স্থায়ী, আন্দরাহী, অবন্দরাহী ও সঞ্চারী) এবং ধ্বত্রনন্দভে দ্বারা সৎত্রচও (অথচাৎ  ত্রশত্রক্ষত-জ্ঞানী) বযত্রক্তন্দের 
মন্দনারঞ্জন কন্দর তান্দক সবচোই রাগ বন্দল। 
  অথবা, -  

‘‘বযাহন্দসৌ ধ্বত্রনত্রবন্দশষস্থ স্বর-বণচ-ত্রবভূত্রষতুঃ।  
রঞ্জন্দকা জ্নত্রচিানাং স রাগ কত্রথন্দতা বুধধ্॥ 
রজ্নাজ্জায়ন্দত রান্দগা বুযৎপত্রিুঃ সমুোহৃতা।’’ 

অথবা, এই রকমই ধ্বত্রন-ত্রবন্দশন্দষ স্বর-বণচ ইতযাত্রে ত্রবভূত্রষত, সাধ্ারণ মানুন্দষর মন্দনারঞ্জকন্দকই পত্রিন্দতরা রাগ বন্দলন্দেন। 
রাগ শন্দব্দর বুযৎপত্রি রঞ্জন শব্দ বথন্দক। 
          এখন প্রশ্ন হল রঞ্জন অথচাৎ রঞ্জকত্ব সৃত্রষ্ট ত্রকভান্দব এবং বকান্ বকান্ গীত-উপাোনন্দক ত্রভত্রিক কন্দর হন্দব। কারণ, 
গীন্দতর উপাোন অন্দনক প্রকার, যথা - সুর, স্বর, তাল, ে্, ভত্রঙ্গ ইতযাত্রে। উপাোন বয প্রকার বহাক না বকন তা বযন 
শ্রুত্রতমধু্র হয়। এই কথা বভন্দবই, সম্ভবত, প্রাচীন গােবচ বা মাগচ সংগীত-জ্ঞযানীরা রান্দগর কতকগুত্রল লক্ষণ ততরী কন্দরন। 
এগুত্রল হল গ্রহ (রান্দগর প্রারত্রম্ভক স্বর), অংশ (রান্দগর বােী এবং সংবােী), নযাস্ (ত্রবশ্রাত্রিমূলক স্বর), অপনযাস (স্বল্প-
ত্রবশ্রাত্রিমূলক স্বর), অল্পত্ব (েুবচল স্বর), বহুত্ব (অংশ-স্বর বযত্রতন্দরন্দক প্রবল-স্বর), তার (সন্দবচাি স্বর), মন্দ্র (সবচত্রনম্ন স্বর), 
ষাড়ত্রবত (মান্দঝ-মন্দধ্য সাত-স্বন্দরর রান্দগর েুবচল-স্বরন্দক বজ্চন কন্দর েয়-স্বন্দর রূপািত্ররত করা), এবং ঔড়ত্রবত (সাত-স্বন্দরর 
ত্রকংবা েয়-স্বন্দরর রান্দগর ২ত্রি ত্রকংবা ১ত্রি েুবচল স্বর বজ্চন কন্দর মান্দঝ মন্দধ্য পাাঁচ স্বন্দরর রান্দগ রূপািত্ররত করা)। এই হল 
প্রাচীন গােবচ বা মাগচ-রান্দগর লক্ষণ।২ ত্রনয়ন্দমর জ্ত্রিলতার জ্নয গােবচ বা মাগচ রাগগুত্রল ত্রিষ্টান্দব্দর প্রায় শুরুন্দতই লুপ্ত হন্দয় 
যায়, অথরা 'বেশী' বা আঞ্চত্রলক রান্দগর সন্দঙ্গ ত্রমন্দশ যায়। 
 বাস্তব েৃত্রষ্টন্দত মন্দনর বকানও এক ত্রবত্রশষ্ট ভাবন্দক লক্ষণ-যুক্ত সুর দ্বারা প্রকাশ করান্দক ‘রাগ’ বন্দল। তাই রবীন্দ্রনাথ 
রাগন্দক ‘ভাব’ বন্দলেন (সংগীত ত্রচিা দ্রষ্টবয)। সুতরাং বয-বকানও সুর ‘রাগ হন্দত পান্দর না’। ত্রবত্রশষ্ট লক্ষণ ও ভাব থাকন্দত 
হন্দব। ‘বেশী’ রান্দগর বক্ষন্দি লক্ষণ বা ত্রনয়ন্দমর কড়াকত্রড় না থাকন্দলও ভান্দবর ত্রনত্রেচষ্টতা থাকন্দতা। ভাবন্দক স্পষ্টীকরন করার 
জ্নয ভাষার প্রন্দয়াজ্ন হয়, শুধু্ সুর ও ে্ ত্রেন্দয় ‘রাগ’বক পূণচাঙ্গ রূন্দপ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।  
 আবার, ভান্দবর মুখয উপাোন হন্দে ‘ভত্রঙ্গ' (gestures)। ভত্রঙ্গ নানা প্রকার হয়, যথা - স্বর-ভত্রঙ্গ, সুর-ভত্রক্ত, ভাষা-
ভত্রঙ্গ, উিারণ-ভত্রঙ্গ, ে্-ভত্রঙ্গ, বােন-ভত্রঙ্গ, নতচন-ভত্রঙ্গ, বগয়-ভত্রঙ্গ…ইতযাত্রে। এন্দের মন্দধ্য ‘বগয়-ভত্রঙ্গ'বক গীত্রত যা আঞ্চত্রলক। 
পরবতচীকান্দল, এই গীত্রত 'বেশী’ প্রবেগান্দনর যুন্দগ 'বান' বা 'বানী' রূন্দপ প্রচত্রলত ত্রেল। সুরাশ্রয়ী গীত্রতন্দক' রাগ-গীত্রত এবং 
সুরাশ্রয়ী গীত্রতন্দক জ্াত্রত-গীত্রত বলা হন্দতা। রাগ-গীত্রত পাাঁচ প্রকার, যথা- শুদ্ধ, ত্রভন্না, বগৌড়ী, বরসরা ও সাধ্ারণী। 
জ্াত্রতগীত্রতগুত্রল চার প্রকার, যথা- মাগধ্ী, অধ্চমাগধ্ী, সম্ভাত্রবতা ও পৃথুলা। রাগগীত্রতগুত্রল ত্রেল আঞ্চত্রলক সুরাশ্রয়ী, বতমত্রন 
জ্াত্রত-গীত্রতগুত্রল ত্রেল তালাশ্রয়ী। এই তাল ত্রকন্তু গােবচ বা মাগচতাল। এই তাল-পদ্ধত্রত ত্রকন্তু অধু্না ত্রহ্ুস্থানী ত্রকংবা কণচািক 
পদ্ধত্রতর মতন নয়। মাগচ-তান্দলর বমাি সংখযা ৫ত্রি, যথা– i. চািৎপুিুঃ; ⅱ. চাচপুিুঃ; iii. ষট্ ত্রপতাপুিকুঃ; iv. সংপন্দেষ্টাক; 
এবং v. উেঘি। ত্রকন্তু মাগচ- বভন্দে (যখা- ত্রচিমাগচ, বৃত্রি বা বাত্রতচক মাগচ, েত্রক্ষণ-মাগচ এবং ধ্রুব-মাগচ) ও কলা-বভন্দে (যথা- 
এক-কল, ত্রদ্বকল, এবং চতুষ্কল) তান্দলর অবয়ব বোি-বড় হয়। ফন্দল, তান্দলর সংখযা অন্দনক ববন্দড় যায়। 
 রান্দগর আন্দলাচনা প্রসন্দঙ্গ একত্রি কথা জ্াত্রনন্দয় রাখা ভান্দলা বয, গেবচ জ্াত্রতর সংগীত-সমান্দজ্ েুত্রি প্রধ্ান সম্প্রোয় 
ত্রেল। একত্রিন্দক বলা হত - নািয-সম্প্রোয় বা ভরত-সম্প্রোয় এবং অপরত্রিন্দক বলা হত গীত-সম্প্রোয় বা নারে-সম্প্রোয়। 
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ভরত সম্প্রোন্দয়র সংগীত জ্ঞানীরা তাাঁন্দের নৃতযনান্দিয েুত্রি ‘অঙ্ক’ অথবা েৃন্দশযর মধ্যবতচী সামত্রয়ক ত্রবশ্রাত্রক্তন্দত যবত্রনকা বা 
পেচার অিরান্দল একপ্রকার বোি বোি এক-তুন্দকর গান পত্ররন্দবত্রশত হত, বসগুত্রলন্দক বলা হত ‘ধ্রুবা’ [ধ্রুপে' নয়]। ধ্রুবা 
কখন্দনা গ্রাম-রান্দগ, কখন্দনা বা ‘জ্াত্রত’বত পত্ররন্দবত্রশত হত। জ্াত্রতর সংখযা ত্রেল বমাি ১৮ত্রি। সাতত্রি স্বন্দরর নান্দম ৭ত্রি শুদ্ধ 
জ্াত্রত ষাড়জ্ী, আজ্চভী, গাোরী, মধ্যমা, পঞ্চমী, তধ্বতী ও তনষােী)। অবত্রশষ্ট ১১ত্রি ত্রবকৃত জ্াত্রত ততরী হন্দয়ত্রেল শুদ্ধ 
জ্াত্রতগুত্রলর মন্দধ্য আির-ত্রমশ্রণ ঘত্রিন্দয়। ইংন্দরজ্ীন্দত এন্দের Modes বলা হয়। রাগন্দক Melodies বন্দল। জ্াত্রতগুত্রলর সুর 
ত্রেল কািা-কািা (অন্দনকিা িান্দির স্বরাবলীর মন্দতান। তাই এন্দত রঞ্জকত্ব সৃত্রষ্টর জ্নয তাল ও ে্-ত্রভত্রিক ‘ত্রজ্ত্রতত্রভত্রিক’ 
জ্াত্রত-গীত্রত (মাগধ্ী, অধ্চমাগধ্ী, সম্ভাত্রবতা ও পৃথুলা) প্রন্দয়াগ করা হত। এই কারন্দণই আমরা ভরত-মুত্রনর ‘নািযশাে’ গ্রন্দে 
আমরা ‘জ্াত্রত’ ও ‘জ্াত্রত-গীত্রত’র ত্রবসৃ্তত আন্দলাচনা বপন্দয়ত্রে। বকাথাও ‘রাগ’ এবং ‘রাগ-গীত্রত’-র (শুদ্ধা, ত্রভন্না, বগৌড়ী, ববসরা, 
সাধ্ারণী) আন্দলাচনা পাইত্রন। কারণ, ‘রাগ’ ত্রবষয়ক যাবতীয় চচচা গীত-সম্প্রোয় বা নারে-সম্প্রোন্দয়র এত্রক্তয়ারভুক্ত। 
পরবতচীকান্দল (আনুমাত্রনক ত্রিত্রষ্টয় ২য় শতন্দক) ‘জ্াত্রত-গান’ লুপ্ত এবং অপ্রচত্রলত হন্দয় পড়ন্দল, ভরত-সম্প্রোন্দয়র নািয-পেীরা 
গ্রাম-রাগ, রাগ-গীত্রত ইতাত্রেন্দন মানযতা বেয় এবং ত্রনজ্ ত্রনজ্ গ্রন্দের মাধ্যন্দম প্রচার করন্দত থান্দক বয, ‘জ্াত্রত’ বথন্দকই গ্রাম-
রাগ, উপরাগ, জ্াত্রত-রাগ ইতযাত্রে জ্ন্দেন্দে। এই ত্রসদ্ধান্দির সমথচন আমরা ভরন্দতর ‘নািযশাে’ গ্রন্দেও পাই। বযমন -   
     ১. ‘‘জ্াত্রত সমূ্ভতত্বাদ্ গ্রামরাগানাম্...,’’ 

(অথচাৎ গ্রামরাগগুত্রল ‘জ্াত্রত’ বথন্দকই জ্ন্দেন্দে)  
     ২. ‘‘জ্াত্রতসমূ্ভতত্বাদ্ রাগানাম্’’ 

(অথচাৎ রাগ বা জ্াত্রত-রাগ 'জ্াত্রত' বথন্দকই জ্ন্দেন্দে) 
৩. ‘‘যৎত্রকত্রঞ্চদ্গীয়ন্দত বলান্দক তৎসবচং জ্াত্রতষু ত্রস্থতম্-।’’ 

(অথচাৎ বলান্দক যা-ত্রকেু গায়, বসগুত্রল সবই জ্াত্রতন্দত ত্রস্থত হয়) 
 
 বতচমান্দন প্রাপ্ত নািযশান্দের সংস্করণগুত্রলন্দত উপন্দরাক্ত বলাকগুত্রল খুাঁন্দজ্ না পাওয়া বগন্দলও, ত্রনুঃশঙ্ক শারঙ্গন্দেব রত্রচত 
‘সংগীত-রত্নাকর’ গ্রন্দের ‘রাগ-ত্রবন্দবকাধ্যায়-এর’ ৮ নং ১৪ নং বলান্দকর পুঃ কত্রিনাথ প্রেি ‘কলাত্রনত্রধ্’ িাকায় এবং রাজ্া 
ত্রসংহভূপাল ত্রলত্রখত ‘সুধ্াকর’ ত্রিকায় বলাকাংশগুত্রল উদৃ্ধত হন্দয়ে।  
 প্রাচীনকাল বথন্দকই রান্দগর সন্দঙ্গ উির-ভারন্দত ‘বগয়-ভত্রঙ্গ’ বা গীত্রত-র সম্পকচ অত্রত ত্রনত্রবড়। বগয়-ভত্রঙ্গ বা গীত্রত 
হন্দে আঞ্চত্রলক গাইবার ভত্রঙ্গ, যা পরবতচীকান্দল প্রবে-গান্দন অনুসরণ করা হত এবং মধ্যযুগীয় ধ্রুপে-গান্দন ‘বানী’ বা ‘বান্’ 
নান্দম সুপ্রত্রসদ্ধ হন্দয়ত্রেল। ‘ঘরানা’ পত্ররভাষাত্রি ধ্রুপে-গান্দন সংযুক্ত হওয়ার পূন্দবচ ‘বান্’ পত্ররভাষাত্রি সমত্রধ্ক প্রত্রসদ্ধ ত্রেল। 
বযমন - ত্রমঞা তানন্দসন ‘গওরহারী’ (অথচাৎ বগায়াত্রলয়রী), করীম বকস্ খিারী, গুলাম হুন্দসন বনৌহারী ইতযাত্রে।  
 প্রাচীন গােবচ বা মাগচ রাগগুত্রলর গীত্রতগুত্রলর ত্রবন্দলষণ করন্দল আমরা সবকয়ত্রি বানী বা বান্দনর উৎসমূন্দল বপৌঁেন্দত 
পাত্রর। বযমন- শুদ্ধগীত্রতন্দত রাগ-স্বন্দরর চলন অবি অথচাৎ সরল ও লত্রলত এবং মীড়’ যুক্ত। এর বথন্দক েু'প্রকার বান্দনর 
সম্ভাবনা বেখা বেয়, যথা - ১) সরল-গত্রতসম্পন্ন, গমক-যুক্ত এবং অনযানয বিগত্রতর দ্রুত-অলংকার বত্রজ্চত গান; ২) সরল 
গত্রত-যুক্ত মীড়-প্রধ্ান গান। প্রাচীন ধ্রুপে-গায়ন্দকরা প্রথম প্রকারন্দক বলন্দতন ‘ডগর’-বান (ত্রেিীর ত্রনকিবতচী অঞ্চন্দল েুত্রি 
গড়বা েুন্দগচর মধ্যবতচী অঞ্চন্দল প্রচত্রলত বগয়-রীত্রত এবং ত্রদ্বতীয় প্রকার ত্রেল বগায়াত্রলয়র ও তার চার-পান্দশর অঞ্চন্দল গাইবার 
ঢঙ।  
 ত্রভন্নাগীত্রতর স্টাইন্দল বি স্বর-সঞ্চারণ, সূক্ষ বা দ্রুন্দতািাত্ররত স্বরসমূন্দহর উিারন এবং মধু্র, বোি বোি গমন্দক। 
এই গীত্রতর তবত্রশন্দষ্টযর সন্দঙ্গ রাজ্স্থান্দনর পূবচাঞ্চন্দল প্রত্রসদ্ধ বগয় ভত্রঙ্গর সন্দঙ্গ ধ্রুপন্দের খািারী বান্দনর সন্দঙ্গ আশ্চযচ ত্রমল রন্দয়ন্দে। 
এরপর আসন্দে বগৌড়ী-গীত্রত। এই গীত্রতর তবত্রশষ্টয হন্দে, ম্-মধ্য ও তার স্থান্দন ভারী গমন্দকর প্রন্দয়াগ এবং ‘ওহািী নামক 
স্বর-প্রন্দক্ষপন্দণর বযবহার। বগৌড়ী-গীত্রতর বযাপান্দর েুত্রি মত রন্দয়ন্দে সংগীত জ্ঞানীন্দের মন্দধ্য। এক সম্প্রোয় বন্দলন, বগৌড়-
বাংলার পত্রশ্চম অঞ্চন্দল এই ধ্রন্দণ গাইবার ঢঙ্ একসমন্দয় প্রচত্রলত ত্রেল। বয-কারন্দণ বাংলা কীতচন্দন এর প্রভাব আজ্ও অল্প 
ত্রবস্তর বশানা যায়। আন্দরক মন্দত বলা হয়, বগাাঁড় অঞ্চন্দলর (গন্দডায়ানা লযাড বা মধ্যপ্রন্দেশ ও বাংলার সীমাি অঞ্চন্দল 
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উপজ্াতীয় গান্দনর মন্দধ্য এই জ্াতীয় ভত্রঙ্গ পত্ররলত্রক্ষত হয়। এন্দক ‘গয়ড়া’ বান বলা হত। আজ্ অবশয এই বান অবলুপ্ত। 
পরবতচী গীত্রত হন্দে ‘ববসরা’ বা ‘ববগস্বরা’। এই ধ্রন্দণর বগয়-ভত্রঙ্গ পাঞ্জাব অঞ্চন্দল বেখা যায়। এই গীত্রতর তবত্রশষ্টয হন্দে 
দ্রুত স্বর-সঞ্চারণ এবং তজু্ত্রনত বয-সব অলংকার উৎপন্ন হন্দত পান্দর (যথা- খড্ডা, মূরক্, জ্মজ্মা ইতযাত্রে প্রকৃত্রতর পাঞ্জাবী 
অলংকার) তান্দের প্রন্দয়াগ। একো পাঞ্জার অঞ্চন্দল প্রচত্রলত ধ্রুপন্দের বনৌহারী বান-এর মন্দধ্য ববসরা-গীত্রতর প্রাচীন তবত্রশষ্টয 
পত্ররলত্রক্ষত হয়। সাধ্ারণী-গীত্রত বলন্দত ত্রমশ্র বগয়-ভত্রঙ্গ ববাঝায়। এখান্দন মন্দন রাখন্দত হন্দব বয, একই রাগ বান বা বানী-
বভন্দে ত্রভন্ন রূপ ধ্ারণ কন্দর। 
 বান বা বানীর সন্দঙ্গ রাগ-প্রকান্দরর একিা গভীর সম্পকচ মধ্যযুগীয় ত্রহ্ুস্থানী রাগ-সংগীন্দতও। এখান্দন একত্রি কথা 
সত্রবন্দশষ উন্দিখ করা যায়। বসত্রি হন্দে গীত্রত বা বানী বলন্দল শুধু্ বয ত্রনবদ্ধ-গানত্রিন্দক ববাঝান্দব এমন নয়। অত্রনবদ্ধ, ত্রনবদ্ধ 
এবং সমগ্র সংগীত পত্ররন্দবশন পদ্ধত্রতর তবত্রশষ্টযন্দকও ববাঝান্দব। এোড়া, গীত্রত বা বানীর সন্দঙ্গ রান্দগর সুর-কািান্দমার গভীর 
সম্পকচ রন্দয়ন্দে। বযমন –  

I. আধু্ত্রনক কান্দলর ভূপালী, মারবা ইতযাত্রে প্রকৃত্রতর রাগগুত্রলর সন্দঙ্গ ডগর-বান্দনর। 
II. আধু্ত্রনক েরবারী কানরা, পূরবী, বকামল আসাবরী, ত্রবলাসখাত্রন বিাত্রড় প্রভৃত্রত রাগগুত্রলর সন্দঙ্গ গওরহারী বা 

বগায়াত্রলয়রী বান্দনর। 
III. বতচমান্দনর মালন্দকাষ, বাহার ইতযাত্রে মধু্র গমক-যুক্ত রাগগুত্রলর সন্দঙ্গ খািার বান্দনর। 
IV. অধু্না প্রচত্রলত পাহাড়ী, ত্রসেু, কাফী প্রভৃত্রত চঞ্চল গত্রতর রান্দগর সন্দঙ্গ নওহার বানীর এবং 
V. সংকীণচ বা ত্রমশ্র প্রকৃত্রতর রাগগুত্রলর সন্দঙ্গ সাধ্ারণী গীত্রত বা ত্রমশ্র বান, রূন্দপ স্বীকৃত।  

বতচমান ত্রহ্ুস্থানী সংগীন্দত এখন আর বান্ বা বানীন্দক মানযতা ত্রেন্দয় গায়ক-গাত্রয়কারা সংগীত পত্ররন্দবশন কন্দরন না। 
 ভরত-মুত্রনর 'নািযশাে' গ্রন্দে একত্রি ত্রচিাকষচক তথয রন্দয়ন্দে। বসখান্দন গােবচ নািয গীত ধ্রুবার সন্দঙ্গ মাগচ-রান্দগর 
সম্পকচ বেখান্দনা হন্দয়ন্দে। প্রাচীন নান্দিয (নৃতযনান্দিয) েুত্রি অঙ্ক (Act) বা েৃন্দশযর (Seene) মধ্যবত্রতচ সামত্রয়ক ত্রবশ্রাত্রিন্দক 
‘নািয-সত্রে বলা হত। ‘সত্রে’ ত্রেল পাাঁচ-প্রকার, যথা- ১. মুখ, ২. প্রত্রতমুখ, ৩. অবমশচ, ৪. গভচ, ৫. ত্রনবচহন।  
 প্রাথত্রমক ভান্দব, গ্রাম-রান্দগর সংখযা ত্রেল মাি পাাঁচত্রি, যথা - ষাড়ব, পঞ্চম, তকত্রশক-মধ্যম, সাধ্াত্ররত এবং তকত্রশক। 
(মতঙ্গ-মুত্রন-বৃহন্দেশী)। 
 যাইন্দহাক, ত্রিন্দষ্টাির কান্দল এইসব প্রাচীন পদ্ধত্রত অবলুত্রপ্তর ফন্দল রাগ-রাত্রগণীর ত্রবপুল পত্ররবতচন ঘন্দি। সুতরাং 
প্রাচীন ত্রনয়মাবলী বতচমান্দন শুধু্ গ্রন্দের পৃষ্ঠায় ববাঁন্দচ রইল। 
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